
মদীনায় ইয়ািজদী বািহনীর তান্ডব

<"xml encoding="UTF-8?>
আজ হেত ১৩৭১ বছর আেগ কারবালার মহা-ট্র্যােজিডর দুই বছেররও কম সময় পর ৬৩ িহজিরর এই িদেন (২৮ জ্িবলহজ্ব) েখাদাদ্েরাহী
ইয়ািজেদর বািহনী মদীনায় মসিজেদ নববী ও রাসূল (সা.)’র রওজার অবমাননাসহ গণহত্যা এবং গণ-ধর্ষেণর মত নানা মহাঅপরাধযজ্েঞ িলপ্ত
হয়। ইয়ািজেদর নর-পশু েসনারা পের মক্কায়ও হামলা চািলেয় পিবত্র কাবা ঘর ধ্বংস কেরিছল।
 
নরপশু ইয়ািজেদর িনর্েদেশ কুফায় িনযুক্ত তার গভর্নেরর অনুগত েসনােদর হােত িবশ্বনবী (সা.)’র প্িরয় েদৗিহত্র হযরত ইমাম হুসাইন
(আ.) ও তাঁর পিরবার-পিরজনসহ প্রায় ১০০ জন সঙ্গীর েবিশরভােগরই কারবালায় শাহাদত বরণ করার হৃদয়িবদারক এবং মহািবেয়াগান্তক
ঘটনার খবর শুেন মদীনাবাসী ইয়ািজেদর চিরত্র ও প্রকৃিত সম্পর্েক তদন্ত চালায়। তারা এ লক্ষ্েয দােমস্েক একিট তদন্ত-িটম
পাঠায়।  তদন্ত-িটম তােক ইসলামী মূল্যেবাধ-শূন্য ও একজন ৈনিতক চিরত্রহীন ব্যক্িতত্ব িহেসেব েদখেত পায়। ইমাম হুসাইন (আ.) এবং
তাঁর মহান িবপ্লব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর সহেযািগতা করেত না পারার জন্য মুসিলম িবশ্েবর িবিভন্ন অঞ্চেল গণ-অনুেশাচনা ক্রেমই
েজারদার হেত থােক।
 
এ অবস্থায় মদীনাবাসী তােদর শহর েথেক ইয়ািজেদর িনযুক্ত গভর্নরেক েবর কের েদয় এবং ইয়ািজেদর অৈনসলামী শাসনেক ৈবধ শাসন িহেসেব
েমেন িনেত অস্বীকার কের। ফেল মহাপািপষ্ঠ ইয়ািজদ িসিরয়া েথেক কুখ্যাত মুসিলম িবন উকবার েনতৃত্েব ১০ হাজার েসনা পাঠায়।
হাজ্জাজ ইবেন ইউসুফও িছল এই েসনাবািহনীর এক সাধারণ েসনা।( হাজ্জাজ পরবর্তীকােল উমাইয়া শাসক হেয়িছল এবং হাজার হাজার
সাহাবীেক হত্যা কেরিছল।)উকবা মদীনার উত্তর-পূর্ব িদেক হাররা অঞ্চেল মদীনার প্রিতেরাধকামীেদর ওপর হামলা চালায়। অস্ত্ের
সুসজ্িজত উমাইয়ারা িবপুল সংখ্যক মুজািহদেক হত্যার পর শহেরর েভতেরও প্রিতেরাধকামীেদর ওপর নৃশংস হামলা চািলেয় তােদর শহীদ
কের। এমনিক যারা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(সা.)’র পিবত্র মসিজেদ ও তাঁর পিবত্র মাজার বা রওজায় আশ্রয় িনেয়িছল তােদরেকও
িনর্মমভােব শহীদ কেরিছল ইয়ািজেদর পাষণ্ড েসনারা। িবশ্বনবী (সা.)’র বহু সাহাবীসহ ৭০০ জন গণ্যমান্য ব্যক্িতত্ব শহীদ হয় তােদর
হামলায়। ইয়ািজেদর েসনারা মদীনায় অন্তত ১০ হাজার মানুষেক ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা কের। এরপর উকবার িনর্েদেশ তার েনতৃত্বাধীন
ইয়ািজেদর েসনারা িতন িদন ধের মদীনা লুট-তরাজ কের এবং নারীেদর সম্ভ্রমহািন কের। তারা মিদনার মসিজেদ নববীেক েঘাড়ার আস্তাবল
বানায় এবং েঘাড়ার মলমূত্ের অবমাননা করা হয় মুসিলম িবশ্েবর পিবত্রতম এই স্থােনর।এরপর এই  অিভশপ্ত েসনাদল মক্কার িদেক যায়
এবং এমনিক পিবত্র কাবা ঘেরও হামলা চািলেয় তা ধ্বংস কেরিছল।
 
মদীনায় নারীেদর ওপর ইয়ািজদ-েসনােদর গণ-ধর্ষণ বা পালাক্রিমক ধর্ষেণর পিরণিতেত এক হাজােররও েবিশ অৈবধ সন্তান জন্ম িনেয়িছল
এবং তােদর বাবা েক িছল তা সনাক্ত করার েকােনা উপায় িছল না। ইিতহােস এেদরেক ‘হাররা িবদ্েরােহর সন্তান’ বেল উল্েলখ করা হত।
হাররার যুদ্ধ বা হাররার গণহত্যা নােম পিরিচত এই ঘটনা বহু বছর ধের প্রজন্ম েথেক প্রজন্েমর মধ্েয স্মরণ করা হেয়েছ।
 
অেনেকই বেলন এইসব অৈবধ সন্তান ও তােদর িপতামাতােদর অজুহাত েদিখেয়ই িবতর্িকত ওয়াহাবী মতবােদর নানা ধারণার পক্েষ, িবেশষ কের
কবর-িজয়ারত এবং মৃেতর জন্য েদায়া ও কুরআেনর সুরা পড়া িনিষদ্েধর যুক্িত েদখােনা হয় ।
উল্েলখ্য, ইয়ািজদ মক্কা ও কাবা ঘের হামলার ঘটনার পর পরই মারা যায়।
অেনেকর মেনই এ প্রশ্ন জােগ েয ৬৩ িহজিরর মধ্েযই মুসলমানেদর এত দুর্দশা েকন ঘেটিছল? মুসলমানেদর মধ্েয িক মুনািফকেদর
প্রাধান্য বৃদ্িধ েপেয়িছল?
বলা হেয় থােক, কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ.) ও তার মহান সঙ্গীরা যখন শাহাদত বরণ কেরন তখন ইয়ািজদ খুিশ হেয় একিট কিবতা আবৃত্িত
কেরিছল েযখােন েস স্পষ্টভােব এটা উল্েলখ কের েয " হুসাইনেক হত্যার মাধ্যেম আমরা উমাইয়ারা মুহাম্মাদেকই হত্যা কেরিছ এবং বদর,
উহদ ও খন্দেকর প্রিতেশাধ িনেয়িছ।" আসেল বিন উমাইয়ােদর অেনেকই েকবল মুেখ মুেখ ইসলাম গ্রহণ কেরিছল। িবিভন্ন িজহােদ, িবেশষ কের
বদর, উহুদ ও খন্দেক আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)'র হােত ততকালীন কািফরেদর বড় বড় ব্যক্িতত্বরা িনহত হওয়ায় এবং তােদর অেনেকই



বিন উমাইয়া েগাত্েরর েলাক িছল বেল েসই বংশীয় বা েগাত্রীয় ক্েষাভ তােদর মধ্েয সুপ্ত িছল। উমাইয়ােদর অেনেকই বা েবিশরভাগই
মক্কা িবজেয়র পর শক্িতহীন হেয় পড়ায় প্রভাব-প্রিতপত্িত িনেয় িটেক থাকার আশায় অিনচ্ছা সত্ত্েবও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরিছল।
তােদর জন্য এ ছাড়া অন্য েকােনা উপায়ও িছল না। আবু সুিফয়ানসহ অেনক উমাইয়া ব্যক্িতত্ব ইসলােমর সঙ্েগ শত্রুতায় সবেচেয় অগ্রণী
িছল। তাই তারা েভতর েথেকই ইসলােমর ওপর আঘাত হানার দীর্ঘ েময়াদী ষড়যন্ত্র কের যােত এক সময় মুসিলম িবশ্েবর েনতৃত্ব তােদর
হােতই চেল আেস।
ইসলামী বর্ণনায় এেসেছ,  েকােনা এক সময় মহানবী (সা.) স্বপ্েন েদেখন েয, বনী উমাইয়্যা তাঁর িমম্বের বানেরর মত নাচানািচ করেছ। এ
স্বপ্ন েদেখ িতিন এমনই েশাকাহত হেলন েয, এরপর যতিদন েবঁেচ িছেলন িতিন আর হােসনিন। তাঁর এই স্বপ্ন েদখার পর পিবত্র কুরআেনর
সুরা বিন ইসরাইেলর ৬০ নম্বর আয়াত নােজল হেয়িছল। ওই আয়ােত বলা হেয়েছ:
 
 “এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা েতামােক বেলিছলাম েয, িনশ্চয় েতামার প্রিতপালক মানুষেক পিরেবষ্টন কের আেছন এবং আমরা েতামােক েয
স্বপ্ন েদিখেয়িছলাম  তা েকবল মানুেষর জন্য পরীক্ষার মাধ্যম িছল এবং কুরআেন বর্িণত অিভশপ্ত বৃক্ষিটও। আমরা মানুষেক ভীিত
প্রদর্শন করেত থািক, িকন্তু তা তােদর চরম ঔদ্ধত্যেকই েকবল বৃদ্িধ কের।”  তাফিসের তাবািরসহ কেয়কিট সুন্িন সূত্রমেত, কুরআেন
উল্িলিখত ওই “অিভশপ্ত বৃক্ষ” বলেত আবু সুিফয়ােনর বংশধর তথা উমাইয়ােদর েবাঝােনা হেয়েছ এবং রাসূল (সা.) স্বপ্েন তাঁর িমম্বের
   বানরেদর নাচানািচর েয ঘটনািট েদেখিছেলন তার অর্থ উমাইয়ােদর মাধ্যেম েখলাফত দখল করা হেব।


